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নিষ্ষাম দান-পুথ্যে পবিত্র ইতিহাস হাজি মহম্মদ মহসীনের 
জীবম কাহিনী একটা অগ্যাজ্জন অধ্যা। তাঁহার জীবনের দৈনিক 
ও ধাবাবাহিক ঘটনাঁবলী কেহ লিপিবদ্ধ কবিয়া বাখিলে কিন্বা নোক 
মুখে শুনিবার স্থযোগ খাঁকিলে, এই চরিত আঁখ্যাধিকরি অতি বিস্তৃত 
আলোচন! হইতে পাবিত হাজি মহল্মদ মহসীন গ্রায এক শতাব্দী 
হইল ইহলোক পবিত্যাগ করিয়াছেন আখ্যাধিকাকাগথের 
উদাসীনতা এবং তথ্সময়েব লোকেব অন্তধর্ণনে উভষ উপাঁবেই 
লুপ্ত হইয! গিযাছে । হুগলী উকীল বাবু মহেন্্রণাথ মিত্র। এবং 
আনবেবল গেঃ টয়নবী তত্ব না লইলে হাঁজি মহম্মদেব চবিতালোচনা 
অসম্ভব হইত তাঁহাবা তাহাব চবিত উদ্ধাবে বর্ম মমাজেব 
মহহ্পকার করিধাছেন। 

একখানি বিদ্যালয-পাঠ্য পুস্তকে প্রথমতঃ অতি মংক্ষেপে 
হাজি মহদীনের জীবনচরিত প্রকাশ করিমাছিলাঁম ১ তত্গব এক 
খানি সামযিক পত্রে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত আকারে উহার আলোচন। 
কৰি হাক্তি মহত্মদেব এতি অকৃত্রিম এছ গ্ার্শীল এবং দন 
শীলতার আদর্শ ব্যাখ্যা এই ক্র পুস্তক গ্রচাঁবেব একমাত্র উদ্দেন্ঠ 

হাঁজি মহয্াদেব চিত্র সংগ্রহে হুগলী কলে'জুব অধ্যক্ষ মেঃ ডবুলিউ 
বিলিং এম এ, ও ইমামবড়াব মতওয়ালী শ্রীযুক্ত মৌলবী সৈয়দ 
এআসরফ উদ্দীন আহম্মদ খাঁন বাহাদ্ুব আমাব যথে্ সহামতা 


8০ 


কবিযাঁছেন ১ আমি তাহাদের নিকট আস্তবিক ক্লুতজ্তা প্রকাশ 
করিতেছি 

হুগলী কলেজে হাঁজি মহশ্মাদেব যে একখানি আলেখ্য আছে, 
তাহা অতিশয় জীর্ণ হইযা গিয়াছে উহাব গ্রতিন্কতি গ্রহণে 
অনেক কৃষ্ট স্বীকার কবিতে হইযাচ্ছিল ম্হল্দ মহদীন কিরূপ 
সহদঘ লোক ছিলেন তাহা দানশীলতায তাহ! প্রমাণিত 
হইযাছে। গুগলী কলেজে একখ|নি জীর্ণ চিত্র বক্ষণে তাঁহাৰ 
গ্রতি আমার্দের সমুচিত কলতজ্ঞত গ্রকাণ পাঁধ না হিন্দু মুসলমান 
সকলেই তাহা নিকট খণী। খাঁজি মহ? মহসীনে৭ একটা স্থাধী 
্তিচিব স্থাপন কৰা কর্তব্য, তাঁহার সমাধি ভূমিরও শ্ীসম্পাদন 
কব! উচি৩ যত্ব করিলে একার্ধ্য কখনই অসম্পন্ন থাকিবে নাঁ। 


ময়মনসিংহ, ] গ্রীঅমরচন্দ্র দর্ত। 


জোষ্ঠ, ১৩০৭ 
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গা পাস 


কেহ কাহারও মনুষ্যত্বের যথার্থ পরিমাণ করিতে 
পাঁবে না। দয়াধর্পা মনুষ্যত্বের এক প্রধ।ন চিহ্, 
দান দয়ার অন্য৩র পরিচষ ; স্থুতবাঁং দান দেখিয়া 
মনুষ্যাত্বের একরূপ পরিমাঁণ কর! যাঁইতে পারে 
কিন্তু দাঁন দেবতা যখন স্বাভাঁবিকতাঁর গুভ্র পরিচ্ছদ 
দুরে ফেলিয়া! রক্তিম-বেশধাঁরী বেওুবাঁদ্যকর দলে 
প্রবেশ কবেন, তখন উহাতে পুণ্য অপেক্ষা পরি- 
হাসের চিত্রই অধিক ফুটিয়া উঠে বাহকের পৃষ্ঠে 
ঢাঁক, বাঁদ্যকর উহা! সজোরে বাঁজাঁইতেছে; দাতার 
মন্তকে গুঢ উদ্দেশ্থের গুরুভার, স্তাঁবকগণ উচ্চ- 
কণ্ঠে কীর্তন ধরিয়া! দিয়াছে__ইহাতে দানের মহিমা 
খর্ব হুইয়া পড়ে, দয়াধর্্বের আর অলৌকিক্ষত্ব 
থাঁকে না। 


২ হাজি মহম্মদ মকসীন 


দানের গৌবব কামনাঁভাবে | নিক্ষাম ধনের 
প্রভা, ক্মৌশলগ্রদীপ্ত দীপালোকের ন্যায় নির্মল, 
নির্বাত ও নিক্ষম্প। উহাঁতে দীপদশাঁর প্রয়ো- 
জনাতিরিক্ত উন্নতি বা অবনতি নাই, কাচাঁবর্ণে 
কোন কৃষ্ণ চিহ্ন পরে না| সকাঁম দান উহার 
বিপরী৩; কেবল থুম, কেবল হূর্গন্ধা যে স্থানে 
কামনা, সেই স্থানেই কালিমা সাঁত্বিক দাঁন 
স্বার্থনিরপেক্ষ, সময়-নিরপেক্ষ, খাঁমনা-নিরপেক্ষ 
দয়া কেবল দানে নহে”-মনে) বগুকাঁল পুর্বে 
মহাভারতে এ কথাঁর মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। 
কুবের তুল্য কুরুপাঁগুব থাকিতে, দাতা-_-কর্ণ। 

বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষে দান দৃষ্টান্তের অভাঁব 








* দাওব্যমিতি যদ্দীনং দীধতেত্নুপকাবিণে | 
দেশেকালে চ পাত্রে চ তপ্দানং সাত্বিকং স্বৃুওং 
যু গ্রতুঃপকারার্থং ফলমুদ্দিগ্ত ব| পুনঃ 
দীযতে চ পবিক্লিষ্টং তত্দানৎ রাঁজমং স্মৃতং 
আদেশকালে যদ্দীনম্‌ পাত্রেভ্যম্চ দীয়তে। 
অনত্কতমবজ্ঞাতং তন্তামসমুদাহওম্‌ 
গীতা ১৭ অঃ 


হাজি মণ্ম্দ মহসীন ঙ 


নাই " কিন্তু পরিতাঁপের বিময় বাঁণিজ্য ব্যবসায়ের 
বিবাঁট স্ফর্তি বশতঃ দাঁনশীলতায়ও বণিগৰৃত্তির পদ- 
চিহ্ন পড়িয়াছে। এখন দানেব উদ্দেশ্ট চিন্তা 
করিলে, .মনে স্বভাঁবতঃ বাঁণিজ্য-বিপণির এক 
কোলাহল-চিত্র আসিয়া উপস্থিত হয কেবল 
ইঙ্গি৩-ইদরা, কেবল তেজী-মন্দা, কেবল দান- 
বাণিজ্যে ভাগ্যপরীক্ষা । এদিকে উপাঁধির উপাদ্রবে 
দ্বাশের দেবত্ব ঘুচিযা যাইতেছে। অর্থপাহাধ্যে 
জনমাধাঁরণের যে উপকার হইতেছে, তাহা অন্ধী- 
কার করা ষাঁয় না। কিন্তু উহাতে দয়াধর্মের 
শীঙলতা অপেক্ষা অর্থনামর্ঘের উত্তাপই অধিকতর 
তীক্ষ হইয়। উঠিতেছে । এই উত্তাঁপে করুণ! বিগ- 
লিত প্রাচীন ভাঁরতের যখের জলাঁশয়গুলি যে 
শুকাইফা যাইতেছে, জাতীয় হৃদয়ে যে তীক্ষ বালু 
কাঁর স্তর পড়িতেছে, আমরা তাহ দেখিয়াও দেখি- 
তেছি না। 

বণিগৃরৃততির এই পুর্ণ প্রধারের মধ্যে এলাহণলা- 
দরের মুন্দী কাঁলীগ্রসাঁদ, বাঁঙ্গালার বেতনজীবী 


৪ হাজি মহম্মদ মস্ছপীন 





ব্রাহ্মণ ভূদেব মুখোপাধ্যায়, পাঞ্জাবের সর্দার "দয়াল 
সিংহ প্রভৃতি কতিপয় মহাত্মা! সাত্বিক দানের অঙি 
উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থ'পন করিয়া গিয়াছেন বোম্বাইর 
শ্রীযুক্ত ৩1তার বিপুল দাঁনের গতীর ঘোষণা পুথি- 
বীর সর্ধত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে ইহাদের 
দানযজ্ঞেব সৃঙ মধু গঞ্ধে আঁজি াঁরতবর্ষ সৌরভ- 
ময়! হুগলী নগরের হুজি মহম্মদ মহসীন বর্তমান 
শতাব্দীর প্রারভ্তে যে দানযজ্ঞ করিয়া গিয়াছে, 
তাঁহীও এই শ্রেণীর ৩ম্মধ্যে একটি বিশেষত্ব 
এই--উহা! সর্বস্ব স্বাহা' মহ্দীনের দানদৃষটস্ত 
সত্যযুগেব সাত্বিক দান স্মরণ করাইয়া দেয় নিল্সে 
এই মহাত্মার জীবন চরিতের একটী সঙ্কিণ্ত বিবরণ 
প্রদত্ত হইল। 

হুগলী নগর এক সময়ে অতি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য- 
বন্দর ছিল। ব্যবদায় সমৃদ্ধিব সংবাঁদে -ইংরেজ, 
গর্ভগীজ, দিনেমার, ফরাদ' ও ওলন্দাঁজ বন্কগণের 
অনেকে এই নগরে আসিয়া বিপাণ প্রতিষ্ঠ। করেন, 
এবং তাঁহাদের অনেকেই স্থাক্ীরূপে বাঁদ করিতে 


হাজি মহম্মদ মলীন ৫ 





থাকেন । প্রায় ছুই শত বর্ধ হইল আগা ফজলুল্লা 
নামে পারস্য দেশীয় একজন বণিক ভারতবর্ষে আঁগ- 
মন করেন। তাহার পুত্র হাঁজি ফয়জুল্লাও বাণিজ্য 
করিবার অভিপ্রায়ে ছুগলীতে আসিয়া উপস্থিত 
হুন। মুর্শির্দীবাদও তখন বাণিজ্যব্যবসায়ের একটি 
প্রধান কেন্তরস্থান ছিল হাজি ফয়জুল্লা উভয় 
স্থানেই ব্যবসায় করিতে লাগিলেন এবং অতি 
সত্বরেই ধনী হইয়! উঠিলেন কিন্তু ভূর্ভাগ্যবশতঃ 
তাহার এই অবস্থা অধিক দ্রিন স্থায়ী হইল না। 
অচিরেই তিনি সমস্ত ধনসম্পত্তি হারাঁইয়৷ ফেলিলেন 
এবং হুগলী নগরে স্থায়ী হইলেন। ইহার প্রায় 
সম সময়ে সআঁটু আরঙ্গজেবের একজন প্রিয় 
কর্মচারী আগা মতাহ্‌র নাঁষে পাঁবস্য দেশীয় একজম 
বণিক, সম্রাটের নিকট হইতে ঘশ্োোহর গ্রভৃতি স্থান 
জীত্বগীর পাইয়া হ্ুগলীতে উপস্থিত হুইলেন। 
এইরূপে বাঙ্গালার বাণিজ্য রাজধানীতে দুইজন 
সমুদ্ধ পাঁরন্ত দেশীয় বণিকের সম্মিলন ঘটিল। ». 
আগা মতাহরের মন্ুজান নাঁ্সী এক কন্তা 
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ছিলেন মূন্নু অতুল বিভবশালী পিতার একমাত্র 
কন্া। পি৩া মন্গজানকে একটা হবর্ণ তাবিজ 
দান করেন। পিতার মৃত্যুর পুর্বে যাহাতে এ 
তাবিজ ৬গ্ন কর! ন! হয়, মন্ন,জানের প্রতি তাহার 
পিতার এইরূপ আদেশ ছিল পিতার স্বৃত্যুর পর 
মন্গুজান স্বর্ণ তাবিজ খুলিয়া দেখিলেন, উহাতে 
পিতার স্বাক্ষর-যুক্ত এক খণ্ড দানপএ রহিয়াছে । 
কন্যাবৎসল পিতা তীহার সমস্ত সম্পত্তি প্রাণসমা 
ছুহিতা মন্জানকে দান করিলেন*দাঁন পত্রে এই 
কথা স্পঞ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ ছিল। মতাঁহর্পত়ী 
স্বামীর বিপুল সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত1 হুইয়! হাঁজি 
ফয়জুল্লাকে বিবাহ করিলেন মহম্মদ মহলীন 
ইহাদের কুলপাবন পু ১৭৩২ খ্রীঃ অন্দে 
উহার জন্ম হয়। 

মহম্মদ মহসীনের ধারাবাহিক জীবনবৃত্তান্ত 
পাইবার কোন উপায় নাই। বহুদিন পুর্বের্ধ হুগ- 
লীন্র উকীল বাবু মহেন্দ্র চন্দ্র মিত্র মহসীনের জীবন- 
সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। মেঃ টয়নবা 
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পাশপাশি 


হুগলী জেলার ইতিহাঁশে মহ্দীনের দাঁনসম্বন্ধে 
কয়েকটি কথার উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীমতী 
্বর্ণকুমারী দেবীর “ুগলীর ইমামবাঁড়ী”তেও মহ্‌- 
সীনচরিতের একটি চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। 
হুগলী নগরে মহসীনসন্ান্ধে অনেক প্রবাঁদকথা গ্রচ- 
লিত আছে। লিপিবদ্ধ বৃভান্ত এবং জনবাদ 
আলোচনা করিলে মহম্মদ মহদীনের একটি 
সঙ্ক্িণ্ত জীবনরেখ। স্পট হইযা উঠে । তাহাঁও 
পার্বত্য নদী-আোতের ন্যায় এই কিয়াদুর দেখা 
যাইতেছে, এ আবার বনভূমিব অন্তবাঁলে অদৃশ্য 
হুইয়া গিয়াছে । সেকালে জীবনচরিত কেহ লিখিয়া 
রাথিতেন না, কেহ জীবনবৃত্তান্ডসংগ্রহ জন্য যত্র 
করিতেন নাঁ। অযত্ব ও উপেক্ষায় মহম্মদ মহদীনের 
জীবনচরিত অঙ্গহীন হইয় পড়িয়াছে তজ্জন্য 
ছুঃখপ্রকাশে কোন ফল নাই। মেক।লের লোকের 
জীবনচরিত লিখিবাঁর সময় দীর্ঘনিশ্বাস সঙ্গের সঙলী | 

মহসীন ও মঙ্গজাঁনের পিতা স্বতন্ত্র হইলেও 
মাতা এক। মন্নজান অতুলবিভবশালিনী, মহ- 
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সীনের অবস্থা সেরূপ ছিল না| তাই বলিয়া 
ভাঁইভনীতে স্সেছ মমতার কোন ইতর 7বচ্ষে 
দেখিতে পাঁওয়া যাঁয় নাই মন্গুজান মহসীনের 
আট বৎসরের জ্যেষ্ঠা। উভয়ে বাল্যকাল 
সিরাজী নামে একজন বিচক্ষণ শিক্ষকের নিকট 
বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। বয়ঃবৃদ্ধি সহকারে মহসীনের 
জ্ঞানার্জনপিপাস! বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি কিছু- 
দিন মুর্শিদীবাঁদ মকতবে অধ্যয়ন করেন। %দেশ- 
ভ্রমণে শিক্ষার পরিসমাপ্ত” ইউরোপীয় জাতির 
এই অমুল্য উপদেশ মহম্মদ মহসীন অতি যত্তে পালন 
করিয়াছিলেন । শিক্ষক সিরাজী একজন বহুদশীণ 
ভ্রমণকারী ছিলেন। তীহাবৰ নিকট ভিন্ন ভিন্ন 
দেশের বৃতীত্ত শুনিয়া মহসীনের মনে দেশভ্রমণেচ্ছ। 
বলবতী হইয়া উঠে। তিনি আরব ও পারস্য দেশ 
ভ্রমণ করেন। এই ছুই দেশে তীহাঁর আরবী ও 
পারস্ ভাষা শিক্ষার বিশ্যে স্ুবিধ' হইয়াছিল। 
ভাষার উৎস স্থানে তিনি উভন্ন ভাঁষায় স্থগভীর ও 
অকুদ্রিম পাণ্ডিত্য অর্জন করিযাছিলেন। 
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এদিকে মন্গুজান প্রাপ্তবয়গ্জা হইয়া “বিষয় 
সম্পত্তি রক্ষণাঁবেক্ষণে মনৌনিবেশ করিলেন | বিধ- 
য়ের শাসন সংরক্ষণে তাহার বুদ্ধি দিকেই বিকশ 
পাইতে লাগিল যত সম্পদ তত *ক্রে মন. 
জাঁনের শত্রুর অভাঁব ছিলনা কতিপয় পাপিঠ 
মন্ুর প্রাণনাশের জগ্য ষড়যন্ত্র করে। ইহার! 
মহদীনের তীক্ষ দৃষ্টি হইতে তাহাদের পাপচক্র 
'লুকাইফ। রাখিতে পারিল না মহ্সান মন্ কে 
সাবধান করিয়া দ্িলেন। ভগ্মী ঘাতকের হস্ত 
হইতে রক্ষা পাইলেন মানুষ মানুষের প্রাণবধ 
করিবার জন্য হিংআ শ্বাপদ অপেক্ষাও সুযোগ 
অন্বেষণ করিয়া থাকে, ইহা! ভাঁবিয়া মহ্সীনের মনে 
কি এক বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল। এক একটি 
শিলাখণ্ডের আঘাতে জলজোতেব পার্থপরিবর্তন 
ঘটে; মানুষের জীবনআোতও কোন আকস্মিক 
ঘটনায় ভিন্ন আোতে প্রবাহিত হুইয়। থাকে মহ্‌ 
শীন দ্ারপবিগগ্রহ করিলেন না, নিলিপ্তভাঁবে সংস্ঞদরে 
বাদ করিতে লাগিলেন কোরাণ পাঠ, ধর্মের 
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আলোঁচন।, এবং পরোঁপকাঁব তাঁহার জীবনের ব্রত 
হইল তীহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল, তিনি 
স্থন্দর অক্ষরে কোঁরাঁণের শ্লোক লিখিয়! বি৩রণ 
করিতেন ৬৩ বৎসর বয়স পর্ধ্স্ত তিনি এই 
ভাবে জীবন অতিবাহিত করেন অবশেষে 
১৭৯৫ খ্রীঃ অন্দে তিনি হুগলী ত্যাগ করিয়া দেশ- 
ভ্রমণে বহির্গত হুন। 

আঁগ মতাহরের আঁদেশ ছিল, তাহার ভাঙনে 
য়ের মহিও মন্ুজাঁশেব বিবাহ দিতে হইবে। মতা- 
হরের ভাঁগীনেয় মির্জা সলা উদ্দীন পারস্য দেশ 
হইতে আদিয়া মন্টজানকে বিবাহ করিলেন। 
দল। উদ্দীনের অল্প বয়সেই মৃত্যু হয় স্বাশীর 
মৃত্যুর পর বিষয়সম্পন্তি রক্ষণাবেক্ষণের তাঁর সম্পূর্ণ- 
রূপে মম্মূজানের স্বকীয় হস্তে পতিত হইল ওঙিনি 
অতিশয় বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন তীহার যে 
দিন দিন ধনসম্পদের উন্নতি হইতে লাগিল। 
নিষণুর কাঁল, ধনসম্পদের স্বর্ণ দেউল ভেদ করিয়াও 
মানবদেহে আপন বক্কালম্পর্শ বুলাইয়া দ্েয়। 
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মন্জান কালক্রমে বৃদ্ধা হইয়া পড়িলেন, বিষয- 
সম্পত্তির আর সেরূপ সংরক্ষণে সমর্থ হইলেন না। 
তাঁহার ইচ্ছা! হইল, তিনি সহোদর মহসীনের হস্তে 
স্মস্ত দম্পতি স্বত্ত করিয়া অবদর গ্রহণ করিবেন। 
কিন্তু মৃহদীন তখন আরব, পাঁবস্ত, তুরস্ক গ্রভৃতি 
দেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন ; বেঁথাঁয় ছিলেন, কেহ 
তাঁহ। জানি৩ ন'ন মুহসীনের অজ্ঞাঁতবাস বশ৩৫ 
মমজানের সংকল্প গিদ্ধ হুইয়া উঠিতেছিল না। 
ভ্মী ভ্রাতাঁর উদ্দেশে নানাস্থানে পত্রে লিখিলেন। 
মহপীন ভগ্রীর পত্র পাইয়াও প্রথমতঃ গৃহে ফিরিতে 
সম্মত হইলেন না অবশেষে একান্ত অনুরোধে 
রজব আলি খা ও সাঁকের আলী খা নামে দুইজন 
ধর্মাবন্ুসহ হুগলীতে ফিরিয়া আঁসিলেন। মমনজান 
সমাগিত সহোঁদরের হস্তে সমস্ত সম্পত্তির ভার ন্থাস্ত 
করিয়া ১৮০৩ থ্ীঃ অন্দে ইহলোঁক পারত্যাঁগ 
করেন। 

নিলিণ্ত বিষয়বিরাগী হাজি মহল্মাদ মহুত্রীন 
আজি অতুল সম্পদের অধিকাঁরী। এই সম্পত্তির আয় 
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সে সময়ের ভর্ঘলক্ষ মুদ্র। একজন উদ্ণসীন এই 
বিপুল সম্পতিব অধিকারী হইয়াছেন, ইহা অনে- 
কের চক্ষে সহিল না বান্দা আলীখা নামে এক 
ব্যক্তি মন্টজানের পোষ্যপুঞ সাজিয়া মহসীমের 
বিরুদ্ধে অঙিষোগ উপস্থিত করিলেন মহসীন 
অব্লানচিত্তে ইহাকে এই সম্পত্তি দান করিতে পাঁরি- 
তেন, কিন্তু তীহাঁর মনে সম্পত্তি ধর্মাব্রতে, লোক- 
হিতে সমর্পণ করিধাঁর সঙ্কল্প জাগিতেছিল তিনি 
অভিযোগে আত্মপক্ষ জমর্থনপূর্ব্বক জয়ী হই- 
লেন বটে, কিন্তু বিষয়সম্পর্ভি ভীহার নিকট 
জীর্ণ কপর্দকের ন্যায় বোধ হইতে লাঁগিল। 
তিনি বুঝিয়াছিলেন, ধনসম্পদ আপনার ভোগের 
জন্য নহে, জনসাধারণের উপকারের জন্য | তিনি 
বিয়ের মীয়ায় আবদ্ধ হইলেন না ১৮০৬ খ্রীঃ 


অন্দে এক উইল *% লিখিয়া সতকর্ধো সর্বস্ব দান 

% আমাৰ নাঁগ হাঁজি মহষ্র মহসীন পিতাব নাম হাজি ফয়- 
জুল্ন, পিতামহের নাম আগ ফগলুল্ল , নিবাস থগলী আমি স্ব 
জাম্লৌম্ব ইচ্ছায় ও সুস্থ শরীরে এই উইন সম্গাদন পুর্ধক এই 
বিধান কবিতেছি হশোহবেব অধীন পবগণ! সৈদপুর ও শোভ- 


ন্‌ 
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করিলেন। ছুগলী নগরে মহন্দ মহজনের শন 
যজ্ঞের পুর্ণাহুতি হইল। তিনি যে ফকীর, সেই 
ফকীর। অনেক রজিচক্রবীও এই ফকীরের প্দ- 
ধুল্লি লইবার যোগ্য নহেন। 

এই উইল সম্পাদনের পর মহম্মদ মহমীন ছয় 


নাল আমার জমিদারী ওুক্ত। থগলীর ইগামবড়।, ইমামবাঁজার 
ও হাট, এবং ইমামবড়ীর যাবতীয় সামগ্রীর মাহছিক আমি 

আমি উওবাধিকাবী স্তরে এই সমস্ত সম্পঙ্ডিব অধিকারী 

আমাব কোন উত্তরাধিক্াব মাই আমার যাবতীয় সন্প্ডি 
আমি ধর্মোদেগ্ঠে বিনিয়োগ করিতেছি । আমার লিখিত বিধান 
অনুসারে আমাব দ্বার আচরিত পমুদয় দান কার্ধ্য চিবকাল চপিতে 
থাকিবে আগার প্রিয় সুহ্র্ রজবআলী খ। ও গাফেরআলী 
খাকে আমি যাতোয়ালি নিধুক্ত কবিলাম ইহাবা গবর্ণমেন্টেব 
রাজস্ব দা অবশিষ্ট টাক! নিয়লিখিতদ্ধপ নয় অংশে বিভক্ত 
কবিয়া কার্ধ্য চালাইবেন তিন অংশ ফতেয়।, মহরমোত্সব 
এবং ইমামবড়া ও মসূজিদের সংস্কার কার্ষ্যে ১ ছুই আংখ মাতো- 
লিগণেব পারিশ্রমিক জন্ত; এবং অবশিষ্ট চারি অংশ কর্মচারি- 
গণের বেতন ও আগাব স্বাক্ষরধুক্ত তালিক অন্থসারে, মামিক 
বৃত্তিদানে এবং দৈনিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে ব্যয় হইবে । কোন 
মাতোয়ালি, কার্ধ্য সম্পাদনে অঞ্ষম হইলে তিমি অপর কোন 
যোগ্য ব্যক্তিকে আপনার স্থলবর্তী করিয়া লইতে পারিবেন ইহা 
আমার চরম দানপত্র রূপে গণ্য হইবে] (আরবীভাষায় লাখত 
উইপের মন্খান্গবাদ ) 
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বৎসর জ'বিত ছিলেন যজ্ঞনমাপন্রে প্র তৃপ্ড- 
কাম পুরুষের নির্মল হৃদয়ের চিত্র প্রদান সম্ভবপর 
নহে মহম্মদ মহসীন ৩খন আপনার নহেন, 
পরের | পরের সেবায় তাহার জীবনের অবশ 
সময় অঙিবাহিত হইয়াছিল। মহাত্ব! মহসীন 
১৮১২ হ্বীঃ অন্দে দেহ ত্যাগ করেন। হুগলী নগরে 
ভগ্ী মন্নু জানের সমাধির পার্থে াহার দেহ শায়িত 
রহিয়াছে হুগলী কলেজের গৃহে তাহার একখানি 
চিত্রপট নীরবে কি এক অপুর্ব ভাব ব্যক্ত 
করিতেছে মাঁধিতে তাহার দেহ শায়ি৩, চিত্র- 
পটে তাঁহার চিত্র নীরব | তিনি দাঁনশীলঙাঁর যে 
উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন তাহা! চিরদিন 
তাহার যশোঘোষণা করিবে 

মহম্মদ মহসীনের কৃত উইলের স্থফল ফলিতে 
অল্প সময় চলিয়া যাঁয় নাই রা'জবআঁলী খ! ও 
সাকেরআলী খা ১৮১৫ হীঃ অব্দ পর্য্যন্ত মাঁতো- 
যাক্রির কার্ধ্য কবেন। উইলেব বিধানানুপাঁরে 
কাঁধ্য হইতেছে কি না, নানা কাঁরণে গবর্ণমেন্টকে 
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টির গার 8527 
ওদ্বিষয়ে দৃপ্রিপাও কাঁরতে হয গবর্ণমে্ট নানা- 
দিক চিন্তা করিয়া সৈয়দ আকবর আঁলী হণকে 
সম্পত্তিব কণ্টেণলার নিযুক্ত কবেন আন্ুমন্ধ|নে 
কঙকগুলি বিশৃঙ্খল! প্রকাঁশিও হইয়া পড়ে । রজব 
আলীরখা ও সাকের আলী খা একরূপ অপন্যত 
অবস্থায় থাকিলেন ; ১৮১৮ শ্বীঃ আব্দে তাহা পদ্দ- 
চ্যুত হন। ৩ৎপরব্া মাঁতোঁয়ালী উ্ কষ্ট োলার 
সৈয়দ অণকবর অলি খ'। পদ্চ্যুত ম'তো'য়*বিদ্ব 
গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে মোকদমা উপস্থিত করেন 
প্রিভি কাউন্িল পর্ধ্স্ত এই মোঁকদ্দমার নিষ্পত্তি 
হইতে 3৯৩৫ শ্রীঃ অব্দ চলিয়া যায় এই দীর্ঘ 
সময়ে সম্পত্তির আয় হইতে ব্যযবাঁদে প্রাঁয় নয় লক্ষ 
টাক' (৮৬১১০ ) সঞ্চিত হ্য়। এই অর্থই বর্ত- 
মান হুগলী কলেজ ও বর্তমান ইমামবড়াঁর বিশাল 
অট্টালিকা প্রতিষ্ঠাব মূল সন্বল। 

উক্ত নয়লক্ষ টাকা শিক্ষা বিস্তারে ব্যযের 
প্রস্তাবে সামান্য আঁপত্তি উত্থাপিত হয় নাি। 
প্রতিবাঁদকাঁরিগণ বলিতে লাগিলেন, ধর্খাকার্ধ্যে অর্থ 


১৬ হাজি মহম্মদ মন্ষপীন 


ব্যয়, মহুন্মদ্র মহসীনের উইলের উদ্দেশ্য, শিক্ষা 
বিস্তাব উদ্দেশ্য নহে । এদ্রিকে মহসীন যে একজন 
শিক্ষানুরাগী লোক ছিলেন তাহাতে সংশয় ছিলনা 
তিনি একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া! হিন্দু ও 
মুঘলগীন ছাঁ এগণের শিক্ষার জুবিধা করিষ1 দিয়া 
ছিলেন। মহম্মদ মহদীনের মনোগত ভাব কিরূপ 
ছিল, তাহা! এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায়ই প্রমাণিত হই- 
যাছিল। আপত্তির আবর্জনা এক ফুণ্কারে উড়িয়া 
গেল তদানীন্তন গবর্ণর সার চার্লপ্‌ মেটকাঁফ, 
শিক্ষা বিস্তারে এ অর্থ নিযোগ করা কর্তব্য বলিয়! 
সাব্যস্ত করিলেন। হুগলীতে এক কলেজ প্রতিষ্ঠার 
বিপুল আঁষোজন হইতে লাগিল 

প্রস্তাবিত কলেজের জন্য একটি বৃহদাঁয়তন 
অট্টালিকাঁর গ্রযোজন জেনাঁবেল পেরণ ক নামে 








* জেনারেল পেবণ ১৭৯৮ খ্রীঃঅবে দৌলতরাও সিদ্ধিয়ার 
অধীনে কার্ধ্য গ্রহণ করেন ইহাৰ পুর্বন্তী সেনাপতি স্ুগ্রসিদ্ধ 
ফবাসী ভিবইন গেবণ ডি বইনির উপযুক্ত পদাধিকারী ভিলেন 
ইনি-কাধ্যভাব গ্রহণ করিয়াই দিল্লী অধিকার কবেন দৌযাব 
গ্দেশ তীছার শালনাধীন ছিল গেরণেব প্রতিপত্তি দেখিয়া 
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পাপী 


একজন ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ ১৭৭৪ খ্রীঃ অন্দে 
ভারতবর্ষে আগমন করেন। ইনি সিদ্ধিয়ার অধীনে 
কার্য করিতেন । ঘটনাক্রমে জেনারেল পেরণ 
হুগলী নগরে স্থাযী হন তিনি যে অট্রালিকায় 
বাপ করিতেন কালক্রমে তাহা প্রাণকৃষ্ণ হালদার 
নামে একজন ধনীর হস্তগঙ হয় প্রীণকৃষ্চ অতি- 
শয় বিলাপী লোক ছিলেন। এই বৃহৎ অ্রালি- 
কার বিস্তৃত কক্ষ নর্ভতকীগণের নৃত্যগীতে নিয়ত 
গ্রত্ধ্বানত থাকত । ইনি অবশেষে এক জালের 
মোকদ্রমাঁয় কারাদপ্ডিত হন। এই অট্টুলিকা 
শীল-পরিবার ক্রয় করেম। শীল-পরিবাঁর হইতে 


দৌলতরাও ঈর্ষান্থিও হ্যা উঠেন এবং জেনারেশ লেক ঘন 
আলীগড় অধিকারে যাত্রা করেন, তখন গেরণকে অতিক্রম 
করিয়া অন্য একজনকে সেনাপতি পদ্দে বণ কবেন জেলা 
রেল পেরণ ইহাতে অসন্তষ্ট হয়! কার্ধ্য ত্যাগ করেন পেন 
প্রঙ্ঙক্ত ও ধর্মানি্ঠ লোক ছিলেন তাহর লিকট গিম্বিগার 
যুদ্ধ সামগ্রী ছিল। লর্ড ওয়েলসী তাা পাইবাব জন্ত ইচ্ছ ভাঞাণ 
করেন উহ প্রদান কৰিলে পেরণ পদলা৬ কঝিতি গাবিতেন 
তিনি লর্ডওয়েলেলীর অনুষোধ উপেক্ষা করেন সিদ্ধিয়ার 
কাধ্য ত্যাগ করিয়া তিনি সানান্ গৃহস্থের ভ্টায় কাল যান 
কবিতেন প্র 





১৮ হাজি মহচ্মার.মভসীন | 


অষ্টালিক!| ক্রয় করিয়া ১৮৩৬ খ্রীঃ অন্দে উহতে 
হুগলী কলেজ স্থাপন কর! হয়। এই অট্টালিকা 
পাঁদদেশ ধৌত করিয়া গঙ্গা বহিয়া যাইতেছে, 
চারিদিকে ফলপুষ্পের উদ্যান এইরূপ মনোহর 
স্থান, মনোহর গৃহ, অল্প বিদ্যালয়েরই দেখিতে 
পাওয়া যাঁয়। যে গুহ এক সময়ে প্রাণকৃষ্ণ হাল" 
দারের বিলাসভবন ছিল, যাঁহার দ্বিতল কক্ষে 
নর্ভকীগণের নুপুরধবনি, গঙ্গার তরঙ্গে তরঙ্গে তাল 
রাখিয়া উছলিয়' উঠিত, আজি সেই স্থানে উচ্চ 
শিক্ষার পবিত্র মন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে । এই পট- 
পরিবর্তন একটি আকস্মিক ঘটন! নহে, উহ! মহা তন! 
মহন্মদ মহসীনের দানপুণ্যের তমোঘ ফল। 

আগা মতাঁহ্‌র হুগলীতে ইমামবড়ী প্রতিষ্ঠা 
করেন মির্জা সলাউদ্দীন উহার যথেষ্ট উন্নতি 
করিয়াছিলেন হুগলীর বর্তমান প্রসিদ্ধ ইমামবড়া 
বঙ্গদেশে একটি দেখিবার বস্তা মহম্মদ মহসীন 
ইহা নিম্মাণ করিয়া যান নাই! কিন্তু ইহাই 
'তীহার ধন্দজীবনের এক উৎকৃষ্ট অংশ দেখাইয়। 
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দিতেছে । ২১৭৪১৩ টাকা ব্যয়ে ১৮৬১ খ্রীঃ 
অন্দে এই অষ্টালিকাঁর নির্মাণ কাঁধ্য শেষ হয় 

প্রায় বার হাঁজার টাকা মূল্যের একটী বৃহৎ ঘড়ী 
উহার উচ্চ চূড়ায় স্থাপিও রহিয়াছে। ইমামবড়ার 
প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর উহার সম্মুখে 
রাজ পথ, পশ্চাতে হুগলী নদী। ছুইটি উচ্চ চুড়া 
অট্রালিকার সৌন্দর্য্য শতগুণে বদ্ধিত করিয়াছে 

সিংহ দ্বার-পথে প্রবেশ করিলেই প্রশস্ত অঙ্গন । 
অঙ্গনের তিন দিকে দ্বিতল অট্টালিকা সম্মুখে 
নাঁন। কারুকার্য্যখচিত ভঙজনাঁলয়। অঙ্গনের মধ্য- 
স্থানে একটি অনতিদীর্ঘ উচ্চ জলাশয় । জলাশয়ে 
মংস্থ ক্রীড়া করিতেছে; সময়ে সময়ে কৃঞিম উত্স 
হইতে জলধাঁবা উৎক্ষিপ্ত হইয়া অপুর্ব্ব শোঙা 
সম্পাদন করিয়া! থাকে ইমামবড়ার প্রাচীরে প্রাচীরে 
কোরাণের শ্লোক এবং মহম্মদ মহসীনের দানবৃভান্ত 
জ্পিবদ্ধ রহিয়াছে । ভজনালয়ের এক পখর্থে 
অনুচ্ বেদী বেদীর বাঁমে, দক্ষিণে ও যম্মুক্ে 
মর্খরস্তরে প্রকোষ্ঠের এক মনোহর শোঁভা হই, 
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যাছে। অসংখ্য দীপাঁধারে গৃহ স্থসভ্জিত। শ্বেত, ' 
গীত, নীল, লোহি৩, শত শত দ্বীপাঁলোঁকসমুজ্জল 
ভজনলয়ে যখন সহ্ত্র উপাঁদক মমতানে ঈশ্বরের 
নাম উচ্চাবণ করিতে থাঁকেন, তখন মনে এক 
অপুর্ব ভাবের উদয় হয় নগরের এক প্রান্তে 
হুগলী কলেজে মানসিক শিক্ষণ প্রদত্ত হইতেছে, 
অপর প্রান্তে এই ভজনালয়ে উচ্চকণ্টে ঈশ্বরের নাম 
কীর্তিত হইতেছে । মানবজীবনের উৎকর্ষের জন্য 
উভয়েরই প্রয়োজন । মহ্সীনের 1বপুল দাঁনে 
মানসিক শিক্ষা ও ধর্মাশিক্ষা উভয়েরই স্মব্যবস্থা 
হইয়াছে । ঢাকা ও চট্টগ্রাম মাদ্রাসায় মহসীনের 
দয়ার হ্ভ্ত বিদ্যমাঁন। বঙ্গের বিভাঁগে বিভাঁগে 
মহুপীনের প্রদত্ত সম্পত্তির আঁয় % হইতে মুসলমান 





*. ১৮৩৬ সালের বজেট এইকপ--সৈর্দপুর়ের আয় ৪৫০০০) 
অগ্যান্ত ১০১০০০২ একুন ৫৫০০০২ ব্যায় মাতোযাপিদ্বয়েব জন্য এক 
নবমাংশ ৬১১৯২ গুগল কলেজের জন্য এক নবমাংশ ৬১১১৭ 
ধর্মকার্যোর জন্ত তিন-নবমাংশ ১৮৩৩৩) এই টাঁকা হঈতে ব্যয় 
ধর্মকার্ষ্য ৯৫৮৬ কলেজের অন্য ৮৭৪৭ বেতন ও বৃত্তি ইত্যা 
দিব আন চাবি লবমাংশ ২৪৪৪৪ এই টাক হইতে বেতন বৃত্তি 





ভাজি গ্নেহম্মাদ মহসীন ২১ 





বালকগণ শিক্ষার সাহায্য পাইতেছে। ছুগলীর 
চিকিৎসাঁলয় মহসীনের জনহিত্ষৈণাঁর আঁর একট 
দষ্টাত্তস্থল । 

.. মহম্মদ মহদীনের বিপুল দান কোন সাময়িক 
প্রবৃত্তির সাঁময়িক উচ্ছাস নহে তিনি প্রকৃত 
দয়ালু লোক ছিলেন ; দাঁনশীলত। তীহাঁর জীবনের 
সঙ্গে জড়িত ছিল এ সম্বন্ধে বাবু প্রমথনাঁথ গিব্র 
কর্তৃক বাবু মহেন্্রচন্দ্র মিত্রের ইংরাজী বক্তৃতার 
অনুবাদ হইতে কয়েকটি আখ্যাঁয়িকা উদ্ধৃত 
হইল £_ 

১। মহম্মদ মহদীনের রান্রিকালে নগরের 
পথে পথে ভ্রমণের অভ্যাস চিল। সেই সময় 
দীন দুঃখীদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে 
যাহার র্লেশ দেখিতেন তিণি তাহার ছুঃখ দুর 
করিবার জন্য চেষ্টিত হইতেন। এইরূপ ভ্রমণ 
করিতে করিতে তিনি এক দিবস একটি বৃদ্ধার 





১৩০৬৭, কলেজের জনতা উদ্বর্ত ১১০৭৭ । ১৮৪২ সমে বায় “বাদে 
উদ্ুত্ত ৩৪৮৮৩১ 
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কুটীরের নিকটবর্তী হইয়! দেখিলেন যে, এ ধনহীন 
নারীর অনেকগুঁল সন্তানসন্ততি আছে ইহাদের 
প্রতিপালন করা বৃদ্ধার পক্ষে অঙিশয় ক্লেশকর 
ছিল। মহসীন দেখিলেন, বালকবখলিকাগণ 
আঁহারাঁভাঁবে চীৎকার করিতেছে, মাতাঁও দুঃখে 
অশ্রপাঁত করিতেছেন তাহাদের এই অবস্থা 
দেখিয়া মহম্মদ মহসীনের হৃঃয় দ্রবীভূত হুইল; 
তিনি তৎক্ষণাৎ বালকবাঁলিকাদের জন্য রুটি 
আধনিয় দিলে এবং তদবধধি তাহ*দ্ের গতিপ্*্ল 
নের ভার লইলেন। 

২. মহসীন এক দিবস রাভ্রিযৌগে এমণ 
করিতে করিতে এক আন্ধের কুটারে আসিয়া উপ- 
স্থিত হন ত্বামী অন্ধ; এজন্য অর্থোপার্জন 
করিয়! পরিবার গ্রতিপালনে অক্ষম বলির! তাহার 
পত্বা তাহাকে প্রহার করিতেছে তিনি এই দৃশ্য 
দেখিয়া গৃহের বাহির হইতে জানাল! দিয় কতক- 
গুল্লি রৌপ্যমুদ্রা গৃহের ভিওর ফেলিয়া! দিলেন 
এইই ব্যাপ।র. দেখিয়। অন্ধের পরিবারের আনন্দেব 
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সীমা রহিল না। কে এইরপ মুদ্রা দান 
করিল, কেহ তাহা দেখিতে পায় নাই, কিন্ত 
সকলেই মনে মনে বুঝিল, এই বার্য্য মহম্মদ মহ 
সীন ব্যতীত আর কাহারও দ্বারা সাধিত হয় নাই। 
তজ্জন্য সকলেই তাহার নাম লইয়। ধন্য ধন্য 
করিতে লাগিল। 

৩। মহম্মদ মহপীন দাঁসদাসীগ্রণের প্রতি 
অতিশয় সদয় ব্যবহার করিতেন । গাজী নামে 
একটি ভল্লবয়স্ক বলক তীঁহ' ভূত্য ছিল। 
সে এক দিবস তাহার ভগ্ীর সাঁঙ্যাতিক গীড়ার কথা 
শুনিয়া প্রভুর সমীপে ছুটীর প্রার্থনা করিল। প্রভু 
অবিলম্বে তাহাকে বটী যাইবার অনুমতি দিলেন 
এবং একটি মৌড়ক হস্তে দিয় বলিলেন যে, ইহাতে 
ওউধধ আঁছে, সেবন করাইয়) দিবে । বল বাটী 
যাইয়া! দেখিল যে, উহ্থাতে শুধু উযধ আঁছে তাহা 
নহে, কয়েকটা টাকাও রহিয়াছে । 

হুগলীর বৃদ্ধগণ মহম্মদ মহ্সীনের গিত্য দানের 
যে সচল কথা বলিয়া থাকেন, তাহাতে তাহাকে 








২৪ হাজি মহল্মদ মহমীন 


দয়ার অবতাঁর বলিয়া মনে হয়। তাহার হস্তে 
রোগী নিত্য উ্ধ পাঁইতেছে, দরিদ্র ধন পাইতেছে, 
শোকসন্তপ্ত ব্যক্তি সাত্বনা পাঁইতেছে--এই দৃষ্ঠা, 
হুগলীর বাঁণিজ্যব্যবসাঁয়ের কর্ণ কোলাহল ডুবা- 
ইয়! অকৃত্রিম জনহিতৈষণাঁর এক সরস স্বর্গলোক 
আনিয়া উপস্থিত করিত এই জনহিতৈষণার 
ভিত্তি কৌঁথাঁয় অকপট বৈরাগ্য ও বিশুদ্ধ নিক্ষাঁম 
চিত্তই উহার সদর ভি সংসার ত্যাগ, তীর্থ 
ভ্রমণ ও সাঁধু সঙ্গে এই বৈরাগ্য স্ফর্তি পাঁইয়া- 
ছিল রোঁপিত বৃক্ষের চারিদিকে জীবিত শাখার 
প্রাচীর ;--অনেক সময়ে "খাঁর সবলতাতেই বৃক্ষ 
বিনষ্ট হয়; রক্ষকই অবশেষে আঁপন শিরোতিলন- 
পুর্ববক বিরাজ করিতে থাঁকেন। কিন্তু নি্ষাম- 
চিত্তে এরূপ আঁতাবিরাঁজম1নতার অহ্মিকীপুর্ণ 
কোন কদর্ধ্য চিহ্ন নাই বৈরাঁগ্যগ্রিতে আঁমি 
পুড়ি সমপ্রাণময় সুবিশাল এক জনজগৎ্, এক 
জীবজগ্ আবিভূ্তি হয়। মহম্মদ মহসীনের 
সম্মুখে এই উভয় জগতই খুলিয়া গরিয়াছিল তাঁই 


০ 
হাজি মহন্মদ মহদীন ২ 


তিনি নিক্ষাঁমচিন্তে ধর্মের জন্য, লেকহিতের জন্য 
যথ! সর্বস্ব স্বাহা বলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
_. মহম্মদ মহসীনের জীবনে একটি বিশেষ উল্লেখ” 
ধোঁগ্য বিষয় এই,-_তীঁহাঁতে হিন্দুভাব অতিশয় 
প্রবল ছিল। তীহাঁর অধিকাংশ কর্মচারী হিন্দ 
ছিলেন। তিনি নিরামিষ আহার করিতেন। 
তিনি শাশ্রু ধারণ করিতেন না। মু্ডিও-শবাশ্রে 
মহন যখন হিন্দু কর্মাচাবিগণে বেষ্টিত হইয়া 
তাঁহার প্রিয় গাথক যশোঁহরনিবাপী ভোলানাথ 
ঘিংহের গাঁন শুনিতে বসিতেন, তখন তাঁহাকে 
হিন্দু বলিয়৷ ভ্রম জন্মিত এদিকে তিনি মুসল- 
মানের মুসলমান মহসীন তাঁহার হিন্দু ও মুসলমন 
কর্মচারীদিগকে এক প্রেমসূত্রে আঁবদ্ধ করিয়! 
রাখিয়াছিলেন। বর্তমান সময়ে দেশ যে ভাব 
চাহে তাহাতে তাহাই ছিল। মহসীন সময়ের 
বন্ধ অগ্রবর্তী! হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন | 
ভারতবাঁপীর এক মন্ত্র এক জপ-_-উন্নতি। কিন্তু 
কোনও জাতি আত্মত্যাগ ভিন্ন উন্নতির উচ্চ স্তরে 
৯ 
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উপ্টিতে পারে লা অর্থ ভাত্ুভাবের খুর্ভা পরি 
ণভি মুদ্রা কেবল বাজনামাঞ্কিত ধাতু নহে, 
উহাতে মানবের বিদ্যা বুদ্ধি, শরম যঞ্, শান সংযম 
সকল শঞ্চি মুখাঙ্ক মুদ্রিত থাকে নিক্কাম ধন 

দান এবং আত্মত্যাগে কোনও প্রঙ্দ নাই 

আত্মত্যাগ বা অর্থত্যাগ যখন সন্ৃদযতার স্বীয় 
স্পর্শে মন্ত্পুও হইযা উঠে, ৩খন উহা এক হুর্ভয় 
শি এইমুদাঁকপিণী মহাশক্তি যিনি নিক্ষাম 
পাবোপকাঁরে দান করেন, দেবতারা ও ভাহাব অমন 
কীত্তি লোঙ্নীয় মনে করিয়া খাঁকেন মহম্মদ 
মহসীন নিক্ষাম দানপুণ্যে আ্গগণেরও  বরণীয় 
ছিলেন। মহসীন মুসলমান সমাজের গৌরব স্থল, 
খঙ্গদেশের দনশীলঙাঁৰ এক উজ্জল আলোকস্তত্ত 

দানধর্খে তিনি পৃথিবীতে মনুষ্যত্বের পদচিহ্ন রাখিয়া! 
গিয়াছেন আর কি সত্বর মহম্মদ মহীনের ন্যায় 
মহ।পুরুষ জন্মিবে ন। ? 
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